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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

কূটনীতিকবৃন্দ, 
ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আ'লাইকুম এবং Very Good Morning to you all. 

পজিশনিং বাংলাদেশ: ব্রান্ডিং ফর বিজনেস শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। বিজয়ের এ মাসে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি 

একটি দেশের সার্বিক অগ্রগতির জন্য তার ইতিবাচক ভাবমূর্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাবমূর্তি নির্ভর করে পারষ্পরিক সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের উপর। 
আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেসরকারি খাতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি শিল্পায়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। 
সুধিমন্ডলী, 

সরকারের ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে আরও নতুন ৬০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এটা অর্জনের জন্য আরও প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ। 
আমরা বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নিয়েছি। বন্ধুপ্রতীম দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। 
বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার মত অনেক সম্পদই আমাদের আছে। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের Branding আমার মতে সবচেয়ে কার্যকর উদ্যোগ। 
সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আজ বিশ্বজুড়ে সুনাম কুড়িয়েছে। এ সুনাম যাতে নষ্ট না হয় সে দায়িত্ব আমাদের সকালের। সম্প্রতি আশুলিয়ার গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নিকান্ডে মর্মান্তিক প্রাণহানির মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, এ ব্যাপারে আমাদের সকলের সজাগ থাকতে হবে। নিতে হবে কার্যকর পদক্ষেপ। সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা আমরা আগেও দিয়েছি, ভবিষ্যতেও দিব। 
মনে রাখতে হবে বহুদিনের পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত সুনাম সামান্য ভুলের বা অবহেলার কারণে নিমিষেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে সামান্যতম ছাড় দেওয়ার কোন সুযোগ নেই।  
একটা সময় ছিল বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা এই অপবাদ অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি। ১৯৯১ সালের ঘুর্ণিঝড়ে প্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার লোকের প্রাণহানি হয়েছিল। ২০০৯ সালে প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় আইলায় এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩০০ তে। 
বাংলাদেশকে এখন আর শুধুমাত্র দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে মনে করার কোন কারণ নেই। ঐক্যবদ্ধভাবে কীভাবে দ্রুততম সময়ে দুর্যোগ মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, এ দেশের জনগণ বিশ্ববাসীকে দেখাতে সক্ষম হয়েছে। 

সুধিবৃন্দ, 

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্বেও আমরা সাড়ে ৬ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। এ সাফল্যের পিছনে বেসরকারি খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি বলে আমি মনে করি। 
গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য পৃথিবীর প্রায় ১৯০ টি দেশে রপ্তানি হয়েছে। আগামী ২০২১ সাল নাগাদ আমরা রপ্তানিকে ৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করতে চাই। 
বাংলাদেশের তৈরি পোশাক আজ বিশ্ব নন্দিত। বর্তমানে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে ২য় স্থানে অবস্থান করছে। আমাদের দেশের প্রায় ৮ মিলিয়ন জনশক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন। গত বছর তাঁরা ১২ দশমিক ৮৪ বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। 
বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যালস আন্তর্জাতিক মান অর্জন করেছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে পৃথিবীর প্রায় ৯২টি দেশে তা রপ্তানি হচ্ছে। চীনসহ বিশ্বের অনেক দেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য নতুন এক সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য আগ্রহী। 
আমাদের সরকারের সুদূরপ্রসারী সংস্কার কার্যক্রম, সুষ্ঠু বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে।  
আমরা ইতোমধ্যে পিপিপি নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করেছি। পিপিপি'র সঠিক বাস্তবায়নের জন্য দেশি ও বিদেশী বেসরকারি খাতের কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন।  
বিশ্ব ব্যাংক বিনিয়োগকারী প্রতিরক্ষায় বাংলাদেশকে ২০তম দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছে। ভারত, চীন ও ভিয়েতনামের অবস্থান বাংলাদেশের পিছনে। 
বর্তমানে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বিদেশী বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় স্থান। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি। 
গণমাধ্যম আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আমরা স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছি। 
২০১১ সালে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে ১ হাজার ১৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য আমরা ছয়টি আলাদা স্থানে ছয়টি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন করতে যাচ্ছি। 
তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলা শহরকে ওয়েব পোর্টালের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। সারাদেশে ৪ হাজার ৫৮২ টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ১০ কোটি মোবাইল সিম এবং ৩ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। 
থ্রি-জি মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহার চালু করার মাধ্যমে বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তির এক নব দিগন্তে প্রবেশ করেছে। 
দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীত করার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। সড়ক পরিবহনের উপর অতিরিক্ত চাপ কমানোর জন্য আমরা রেলপথের উন্নয়নে কাজ করছি। রেলপথ নামে আলাদা একটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। 
আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর এক ডজনেরও বেশি বড় সেতু নির্মাণ করেছি। যানজট নিরসনে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলছে। এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় বাংলাদেশের তিনটি রুট অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। 
বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। আমরা সরকার গঠন করে বিদ্যুৎ পেয়েছিলাম মাত্র ৩,২০০ মেগাওয়াট। বর্তমানে তা ৬৩৬৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। 
সম্মানিত সুধিমন্ডলী, 

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বহুপাক্ষিক সংযোগ রক্ষা করা গেলে এ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আরও গতিশীলতা আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 
আমাদের রয়েছে সৃজনশীল ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা। রয়েছে ১৬ কোটি জনশক্তি যাদের প্রায় ৬০ শতাংশের বয়স ৪০ বছরের নিচে। এগুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যত অগ্রগতির শক্তভিত্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। 
আমাদের সম্ভাবনাগুলোকে সঠিকভাবে নিরূপন এবং উপস্থাপনের জন্য গবেষণা কার্যক্রমের উপর আরও বেশি জোর দিতে হবে। এ ব্যাপারে আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও এগিয়ে আসার আহবান জানাই। 
বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং গণতন্ত্রকামী মানুষকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করার জন্যও ব্রান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে। 
যে জাতি রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সে জাতি পিছিয়ে থাকতে পারে না। আমাদের অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। আজকের যে পশ্চাৎপদতা তার অন্যতম কারণ দেশে দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি আর অতীতের সরকারগুলোর অদূরদর্শিতা বা ভুল পদক্ষেপ। আমরা এসব কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছি। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। 

আসুন, সবাই মিলে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করি। 
এ সম্মেলনের আয়োজক ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট, ক্যাটালিস্ট এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফ্টওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস-কে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি পজিশনিং বাংলাদেশ: ব্রান্ডিং ফর বিজনেস শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

…
